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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি SqSqʻ
কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না রাখাল। কলোনির দিকে চলতে চলতে ভাবে, বাড়িওলারা কি মাঝারি। আর ছোটো ব্যবসায়ীদের দশায় পড়েছে ? এদিকটা চিন্তাই করা হয়নি একেবারে !
সাধনাকে ঘিরে বৈঠক গড়ে উঠেছে কলোনির অধিকাংশ লোকের আর সাধনার অদম্য সাধ জাগছে। রাখালের কিছু করার আগেই প্ৰভাত আর বামাচরণের চক্ৰান্ত ফ্ৰাস কবে দিযে সকলকে সতর্ক করে। দিতে।
কিন্তু মুশকিল এই, চক্ৰান্তটা কী সে ঠিক জানে না।
সকলে যখন প্রশ্ন করবে। সে জবাব দেবে কী ?
রাখালের সঙ্গে প্ৰভাতদের পরামর্শের কথা উল্লেখ না করে সে তাই ভাসাভাসাভাবে তাদের সতর্ক করে দেয়, সবাই সাবধান থাকবেন। কিন্তু। ভাববেন না। শুধু গায়ের জোবে আপনাদের ভাগাবার চেষ্টা করবে। নানারকম ফন্দিাফিকিরও করবে, ভালোমানুষ সেজে এসে ভাওতা দেবে ?
বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করে, শুনেছেন কিছু ?
স্পষ্ট কিছু শুনিনি। ভাসাভাসাভাবে কানে আসছে।
সুপিন বলে, আমরা সাবধান আছি। তবে জানেন তো আমাগো কপাল !
অঘোর বলে, আপনেরা যদি সহায় থাকেন, দুষ্ট লোকের সাধ্য কী কিছু করে ?
রাজু বলে, আপনাগোই ভরসা করি। সরকার কন বড়োলোক কন, কেউ আমাগো পক্ষে নাই।
সাধনা বলে, আপনারা শক্ত থাকবেন, নইলে আমরাই বা কী করব ? এখানকার লোকদের সঙ্গে কোনো কারণে যেন ঝগড়া না হয় খেয়াল রাখবেন । কেউ কেউ ভাবে, আপনারা এসে দুর্দশা বাড়িয়েছেন। না বুঝে অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। ক্ষতি এবা করবে না বিশেষ, তবে মুখে একটু খোচা-টোচা দিলে সিয়ে যাবেন, এড়িয়ে চলবেন।
হ, ঠিক কথা ।
হে রাখাল, একবার তোমার সেই সাধনার রকম-সকম দ্যাখো, এতগুলি লোককে সে কেমন উপদেশ দিচ্ছে শোনো। কোথায় ছিলে কোথায় আছে একবার খেয়াল হোক !
সুমতি, বীরেন আর বিনয়ের সঙ্গে রাখাল এসে সাধনাকে এই অবস্থায় দেখতে পায় কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলকে নিয়ে সে কী রকম জমিয়ে বসেছে এটুকুই তাব নজরে পড়ে, তাব কথাগুলি শুনতে সে পায় না।
রাখাল বিরক্ত হয়েছে বোঝা যায়।
তুমি আবার এখানে কী করছ ?
এদেশী সঙগ কথা কইছি।
ং করে জবাবটা দেওয়া হয়। রাখালের বিরক্ত হবার জবাবে। এবং সকলেই সেটা টের
পায় ।
রাখাল অনির্দিষ্টভাবে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে। এখানকার সকলকে একটু ডেকে আনুন, একটা দরকারি কথা আছে।
কয়েকজন যারা বাকি ছিল তারা এলে রাখাল প্ৰভাত সরকারের বক্তব্যটা তাদের কাছে পেশ করে এবং তারই জের টেনে আপশোশের সুরে শেষ করে, আপনারা নাকি প্রভাতবাবুর মাথা ফাটিয়ে দেবেন বলেছেন ? দেখুন, আমরা আপনাদের হয়ে প্রভাতবাবুকে বলে দিলাম। তিনি যেন কোনো হাঙ্গামা না করেন, কিন্তু আপনারা যদি
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